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তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ২২০৯
চট্টগ্রাম বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর
মাঝে সরকারি অর্থ সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত
ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :
	চট্টগ্রাম বিভাগে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন সরকারি অর্থ সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা প্রভৃতি কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।
	চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৩ লাখ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৯০ হাজার ৮৩৮ দুস্থ পরিবারের মাঝে ৪ কোটি ৬৮ লাখ ১৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৪ লাখ ৫৪ হাজার ১৯০ জন প্রান্তিক, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা যার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ২১৬ দুস্থ পরিবারের মাঝে ৬৮ লাখ ৪৭ হাজার ২০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ হাজার প্রান্তিক পরিবারের মাঝে ৫ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম জেলায় আরো ১৫ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার ১৩টি পরিবার।
	কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ২৮ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৭২ লাখ ৪০ হাজার টাকা ৩৭ হাজার ১৩০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লাখ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ কোটি ৯৫ লাখ ৫১ হাজার ৮০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৬৭৩টি প্রান্তিক পরিবার ও ৭ লাখ ৭২ হাজার ১০৬ জন মানুষ। এছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১ হাজার ১৫৪টি পরিবার। জেলাটিতে শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৪২০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ লাখ ২৬ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩১৬টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৭০ হাজার ২০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
	রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২৫ হাজার ৬০০ পরিবার ও ৮৭ হাজার ১৫০ জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ যাবত ২৫ হাজার ৫০০ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া জেলায় শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।
	খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ২৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৮৫টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ৯৯ লাখ ৫২ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ২৬ লাখ ৭১ হাজার ৮৫০ টাকা ২৮ হাজার ২৬টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৩৬টি পরিবার।
	বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭২ লাখ ৬০ হাজার টাকা ১৪ হাজার ৫২০টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার মধ্যে এ যাবৎ ৪৪ হাজার ৪৬৩টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৮ হাজার ৩৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে ১ হাজার ৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ হাজার ৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
চলমান পাতা -২
- ২ -
	লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অদ্যাবধি ৩১ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৫ হাজার ৬০০টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৩ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে।
	নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮১ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৩ হাজার ২০০ প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৬৬ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার মধ্যে অদ্যাবধি ৬৬ হাজার ৭০০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৫৪টি পরিবার। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
	ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ৫৩ লাখ ৭৪ হাজার ২৫০ টাকা ১১ হাজার ১১৫ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭৯ লাখ ২৫ হাজার ৪০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩৬ হাজার ৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবার। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১০০টি পরিবার।
	কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৬ লাখ ২৫ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ২৯ লাখ ৬৫ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৭৫০ টাকা মোট ১ হাজার ৪৪৫টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে অদ্যাবধি বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৪২ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৭০০ পরিবার।
	চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ২ কোটি ৭২ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ৪৭ হাজার ৬০০টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১ লাখ ১ হাজার ২২৫ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। 
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ২২ লাখ ৮২ হাজার ৭০০ টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ কোটি ২৯ লাখ ২৫ হাজার ৪০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩৮১টি প্রান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৮০টি পরিবার। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া অচিরেই শুরু হবে।
	উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।
#
ফয়সল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৩০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                               		                                        নম্বর : ২২০৮

ডিজিটাল বাণিজ্য হতে হবে বহুপাক্ষিক
           ---ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী  মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল বাণিজ্য একপাক্ষিক নয় তা হতে হবে বহুপাক্ষিক। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট যেমন শহুরের পণ্য পৌঁছে দিতে হবে ঠিক তেমনি প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য শহরে পৌঁছে দিতে হবে। এতে অর্থনীতি গতি পাবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং মধ্যস্বত্ত্বভোগী, ফরিয়া ও দালালের দৌরাত্ম্য কমবে। কৃষক তার পণ্যের দাম পাবে।  
 
	মন্ত্রী আজ ঢাকায় ডিজিটাল কমার্স সম্প্রসারণে ডাক বিভাগের উদ্যোক্তাদের সাথে ই-ক্যাব আয়োজিত ভার্চুয়াল সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।
 
	অনুষ্ঠানে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সিরাজ উদ্দিন, ই-ক্যাবের সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল ওয়াদে তমালসহ ডাকঘরের উদ্যোক্তা প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করেন।
 
	মন্ত্রী প্রদর্শনভিত্তিক ও কায়িক শ্রমভিত্তিক কেনাকাটা আগামী দিনগুলোতে চলবে না উল্লেখ করে বলেন, ভবিষ্যৎ বাণিজ্য বলতে ডিজিটাল বাণিজ্য বুঝাবে। প্রচলিত ধারার বাণিজ্যের অস্তিত্ব থাকবে না। তিনি বলেন, প্রচলিত ধারার শিক্ষাও ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। তিনি ডাকঘরের উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল যুগের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য নিজেদের তৈরি করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ডিজিটাল দক্ষতা ছাড়া ডিজিটাল যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। প্রত্যেককে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করার আহ্বান জানিয়ে ডিজিটাল কমার্সের বিকাশের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের জন্য কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকলেই তা সম্ভব। 

	মন্ত্রী উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল প্রশিক্ষণসহ কোর্স মেটেরিয়াল দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন, তোমরা অতীত যুগের নও, টিকে থাকার জন্য ডিজিটাল যোগ্যতা অর্জনের বিকল্প নেই। ই-ক্যাব প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষক মোস্তাফা জব্বার ই-ক্যাব শূন্য থেকে অল্প সময়ে একটি মহিরূহে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডিজিটাল কমার্সের জন্য ডাকঘরসহ যাদের যুক্ত করা দরকার ই-ক্যাব তা সঠিকভাবেই চিহ্নিত করতে পেরেছে। তিনি বলেন, শত শত বছরে গড়ে উঠা ডাকঘরের বিশাল অবকাঠামো ডিজিটাল বাণিজ্য বিকাশে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। তিনি বলেন, ডাকঘরকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

#
শেফায়েত/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                               		                                        নম্বর : ২২০৭

দ্বিতীয় পর্বে  ৬ হাজার ৯৮৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামের চূড়ান্ত  তালিকা প্রকাশ


ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

          বীর মুক্তিযোদ্ধাদের  নামের চূড়ান্ত  তালিকা (দ্বিতীয় পর্ব) প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।  এতে ৮ বিভাগের  ৬ হাজার ৯৮৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এ তালিকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক  মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) পাওয়া যাবে।

	প্রকাশিত তালিকায় ঢাকা বিভাগের ১ হাজার ৯৪২ জন,  চট্টগ্রাম বিভাগের ১ হাজার ৩৪৭ জন, বরিশাল বিভাগের  ৫৭৩ জন, খুলনা বিভাগের ৭৭০ জন, ময়মনসিংহ বিভাগের ৫৬৭ জন, রাজশাহী বিভাগের ৬৮৪ জন, রংপুর বিভাগের ৫৭২  জন ও সিলেট বিভাগের  ৫৩৩ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। 

	উল্লেখ্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) অনুমোদনবিহীন বেসামরিক গেজেট  এ তালিকায় প্রকাশ করা হয়নি।  জামুকার অনুমোদনবিহীন গেজেট নিয়মিতকরণের পর পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।

	এর আগে গত ২৫ মার্চ  বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত তালিকার প্রথম পর্ব  প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। 


#
মারুফ/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ২২০৬
পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়া ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও প্রচারবিমুখ মানুষ
                                                                            -- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়া ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও প্রচারবিমুখ মানুষ। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী ড. ওয়াজেদ মিয়া তাঁর সমগ্র কর্মজীবনে মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা দিয়ে দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।
	আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে দেশবরেণ্য, আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ১২ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
	প্রতিমন্ত্রী বলেন, ড. ওয়াজেদ মিয়া দেশবরেণ্য বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহসী, দেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ, দায়িত্বশীল স্বামী, পিতা এবং মেধাবী ছাত্র। ছাত্রলীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।
	পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী হয়েও ড. ওয়াজেদ মিয়া সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করলেও স্বপ্ন দেখতেন বড়। তিনি বলেন, ড. ওয়াজেদ মিয়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে যে স্বপ্ন ছিল তা আজ বাস্তবায়নের পথে।
	প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ও গবেষণায় ড.ওয়াজেদ মিয়ার অবদানকে ফিজিক্যালি এবং ডিজিটালি স্মরণীয় করে রাখতে রংপুর পীরগঞ্জ শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে ড. ওয়াজেদ মিয়া ডিজিটাল কর্নার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া রংপুর হাইটেক পার্কের নাম ড. ওয়াজেদ মিয়ার নামে নামকরণ করা হবে বলেও তিনি জানান।
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর  ডা:  সানোয়ার হোসেন, আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ, রংপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ আসিব আহসান, পীরগঞ্জ পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজিমুল ইসলাম শামীম।
	পরে ড. ওয়াজেদ মিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
#
শহিদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৪০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ২২০৫
বরিশাল বিভাগে করোনাকালীন সরকারি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত
ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :
	বরিশাল বিভাগের কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় গরিব, অসহায়, দুঃস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।
	পটুয়াখালী জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ অর্থ) সহায়তা খাতে ৪০ হাজার পরিবারের ২ লাখ মানুষের মাঝে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ৩ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি পরিবারের ১২ লাখ ৬০ হাজার ৫৪৮ জনের মাঝে ১৪ কোটি ১৮ লাখ ১১ হাজার ৬৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ১৪৯টি পরিবারের ৭৪৫ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
	বরগুনা জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ অর্থ) সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৯১৬টি পরিবারের ১ লাখ ১১ হাজার ৬৬৪ মানুষের মাঝে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১ লাখ ৩০ হাজার ১২২টি পরিবার বা ৫ লাখ ২০ হাজার ৪৮৮ মানুষের মাঝে ৫ কোটি ৮৫ লাখ ৫৪ হাজার ৯০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ১০৯টি পরিবারের ৪৩৬ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
	ঝালকাঠি জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ অর্থ) সহায়তা খাতে ৮ হাজার ৬৫৯ টি পরিবারের ৩৮ হাজার ৫২১ মানুষের মাঝে ৩৯ লাখ ৫ হাজার ৫৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১৯ হাজার ৪৪০ টি পরিবারের ৮৭ হাজার ১২৭ জনের মাঝে ৮৭ লাখ ৪৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ৫২টি পরিবারের ২০৮ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
	পিরোজপুর জেলায় এ পর্যন্ত ৪ হাজার ২০০টি পরিবারের ১৬ হাজার ৮০০ মানুষের মাঝে ১৭ লাখ ৩১ হাজার টাকা ত্রাণকার্য (নগদ অর্থ) বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ২ হজার ৪৩৮টি পরিবারের ৯ হাজার ৭৫২ জনের মাঝে ১০ লাখ ৯৭ হাজার ১০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ২০ টি পরিবার বা ৮০ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
	জেলাসমূহের জেলা তথ্য এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
#
জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০১৫ঘণ্টা 
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রংপুর  বিভাগে কর্মহীন দরিদ্র অসহায় মানুষের  মাঝে মানবিক সহায়তা অব্যাহত

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

	কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে আজ রংপুর  বিভাগের জেলাগুলোতে  করোনার প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
	ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ৪ হাজার ৫০০ পরিবার, নাগেশ্বরী উপজেলায়  ১৪ হাজার পরিবার, ফুলবাড়ি উপজেলায় ৭ হাজার ৩০০ পরিবার, সদর উপজেলায় ১২ হাজার ২০০ পরিবার, রাজারহাট উপজেলায় ৭ হাজার ২০০ পরিবার, চিলমারী উপজেলায় ৫ হাজার ৮০০ পরিবার, রৌমারী উপজেলায় ১২ হাজার ৩০০ পরিবার ও রাজীবপুর উপজেলায় ৬ হাজার ৩৫০ পরিবারকে ৪৫০ টাকা হারে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া জিআর কর্মসূচির আওতায়  সদর উপজেলায় ৬২৫ পরিবার, নাগেশ্বরী উপজেলায় ৯২৫ পরিবার, উলিপুর উপজেলায় ১ হাজার ২৫০ পরিবার, চিলমারী উপজেলায় ৬২৫ পরিবার, রাজীবপুর উপজেলায়  ৬২৫ পরিবার, কুড়িগ্রাম পৌরসভায় ৫০০ পরিবার ও উলিপুর পৌরসভায় ১৯০ পরিবারকে ৪০০ টাকা হারে নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
	ত্রাণ কার্যক্রম (নগদ অর্থ) মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গাইবান্ধা জেলায় মোট ২৩ হাজার ২১২ পরিবারকে ৪৮৫ টাকা হারে ত্রাণ  সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এখানে উপকারভোগীর সংখ্যা 
১ লাখ  ৪ হাজার ৭৪০ জন। জেলায় আজও ৭ হাজার ৩৬৬ পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।  ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) কার্যক্রমের আওতায় মোট ৭৯ হাজার ৫১৬ পরিবারকে  ৪৫০ টাকা হারে মানবিক  সহায়তা প্রদান করা হয়। এখানে উপকারভোগী লোকসংখা ৩ লাখ ৬৬ হাজার ২০জন। আজও ২১ হাজার ৮২৯ পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।
	দিনাজপুরের পাঁচ  উপজেলার ২০টি ইউনিয়নে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে করোনায়  ক্ষতিগ্রস্ত ১১ হাজার ৩০০ গবিব-দুস্থ-অসহায় মানুষকে  নগদ ৫০০ টাকা  হারে আর্থিক সহায়তা  দিয়েছে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন। এ ছাড়া ভিজিএফ  কর্মসূচির আওতায় জেলার বীরগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলা এবং বীরগঞ্জ পৌরসভায় ৩০ হাজার ২৬৫ জন দরিদ্র অসহায় কর্মহীন মানুষকে ১ কোটি ৩৬ লাখ ১৯ হাজার ২৫০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
	পঞ্চগড় জেলায়  প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে মোট ১৯ হাজার ২৩৪ পরিবারকে মোট ৮৬ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা  নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় মোট ৪৮ হাজার ২৬১ পরিবারকে ২ কোটি ১৭ লাখ ১৭ হাজার ৪৫০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
#
রেজাউল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০০৭ ঘণ্টা
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ঈদে সরকারি ছুটির তিন দিন শ্রমিকদেরকে কর্মস্থলে থাকতে হবে
                                                             -- শ্রম প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :
	শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, ঈদের সরকারি ছুটি তিনদিন। গার্মেন্টসসহ সকল শিল্প খাতের শ্রমিকদের ছুটি পাওনা থাকলে কারখানা পর্যায়ে মালিক-শ্রমিক সমন¦য় করে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে ছুটি যে কয়দিনই নেন, অবশ্যই কর্মস্থলেই থাকতে হবে।
	আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে আরএমজি বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ-টিসিসি'র সভায় সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।
	প্রতিমন্ত্রী বলেন, মালিকগণ আগামীকালের মধ্যে অবশ্যই শ্রমিকদের বেতন-বোনাসসহ সকল পাওনা পরিশোধ করবেন। সভায় উপস্থিত মালিক প্রতিনিধিগণ আগামীকালের মধ্যে প্রায় শতভাগ কারখানার শ্রমিকদের  বেতন-বোনাস পরিশোধের আশ্বাস দেন। 
	প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে গ্রামের বাড়িতে না গিয়ে সবাইকে নিজ নিজ কর্মস্থলে ঈদ উদ্যাপন করার নির্দেশনা দিয়েছে। আপনারা সকলে কষ্ট করে হলেও মাস্ক পরুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনারা বাড়ি যাবেন না। যেখানে আছেন এবারের ঈদ সেখানেই উদযাপন করুন। এতে আপনি যেমন নিরাপদে থাকবেন, আপনার পরিবার পরিজন নিরাপদ থাকবে, দেশ নিরাপদে থাকবে। 
	সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত সচিব ড.রেজাউল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো. নাসির উদ্দীন আহমেদ, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গৌতম চক্রবর্তীসহ গার্মেন্টস শিল্পের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
#
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খুলনা বিভাগে অসহায় মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

	খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, নড়াইল, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলায় করোনায় কর্মহীন মানুষের মাঝে আজ নগদ অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
	কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ করোনাভাইরাসে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের নগদ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২হাজার ২শত ৩৫ টি পরিবারের মাঝে ১০ লাখ ১২ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৬ হাজার ৬ শত ৬০ টি পরিবারের মাঝে ২৯ লাখ ৯৭ হাজার টাকার অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়।
	মাগুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভিজিএফ এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২৬ টি পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, তেলসহ অন্য খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।
	নড়াইল জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুইশত জন করোনায় কর্মহীন শ্রমিক ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।
	সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ত্রাণ হিসেবে ২৯ হাজার পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়। এছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় এক লাখ ৮৫ হাজার  ২শত  উপকারভোগী পরিবারের মাঝে  ৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪০  হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩৩৩-এ কল এর মাধ্যমে ৫৭টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।
	যশোর জেলায় এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৪৫ হাজার ৮ শত ৬২টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ২৯ লাখ ৩১ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় দুই লাখ ৩৩ হাজার ৯৮টি পরিবারের মাঝে ১০ কোটি ৪৮ লাখ ৯৪ হাজার ১শত টাকা বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৩৩-এ কল এর মাধ্যমে এক হাজার সাতশত ২০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।
	মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৩ হাজার ৬ শত টি পরিবারের মাঝে ১৬ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩ হাজার ২শত টি পরিবারের মাঝে ১৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়।
	খুলনা বিভাগের অন্য জেলাগুলোতে অনুরূপ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

#
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বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল
ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :
	আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রয়াত ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ ঢাকার আগারগাঁয়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের ড. আনোয়ার হোসেন অডিটোরিয়ামে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সানোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। আলোচকবৃন্দ প্রয়াত ড. এম এ. ওয়াজেদ মিয়ার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের ওপর স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা করেন।
	মন্ত্রী বলেন, ড. ওয়াজেদ মিয়া ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় -এ বিশ্বাস নিয়ে ড. ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান উন্নয়নের জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা দিয়ে জনগণের কল্যাণে তিনি কাজ করে গেছেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই আজ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক উন্নয়ন ও গবেষণার পথ প্রসারিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাজনীতিতে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ড. ওয়াজেদ মিয়া সেদিকে না গিয়ে বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার আজীবনের স্বপ্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন হচ্ছে। 
	অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, স্থপতি ইয়াফেস ওসমানের অদম্য প্রচেষ্টার ফলে তাঁর সেই স্বপ্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আজ বাস্তবায়নের পথে।
	অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ আওতাধীন সংস্থার প্রধানগণ, কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, কমিশনের সচিব ও অর্থ উপদেষ্টা কমিশনের পরিচালকবৃন্দ, পরমাণু বিজ্ঞানীগণ এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ সামাজিক দূরত্ব ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণ করেন। 
#
বিবেকানন্দ/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০০০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                               		                                        নম্বর : ২২০০

খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেয়ার আবেদন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত
                                                                     ---ড. হাছান
ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

	'দেশে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সুবিধা সত্ত্বেও খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেয়ার আবেদন বিএনপির  রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 

	ঢাকার মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে সায়েদাবাদের আর কে চৌধুরী ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদের পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন। 

	'বেগম খালেদা জিয়া সুস্থ হোন, সেটিই আমরা চাই এবং এজন্য মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি' উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, আজ বিএনপি সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে বেগম জিয়া দ্রুত আরোগ্যলাভ করছেন, এটি অত্যন্ত সুখবর। 

	মন্ত্রী বলেন, 'খালেদা জিয়া দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসাসুবিধা পাচ্ছেন এবং এটি নিশ্চিত করতে সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। সর্বোচ্চ চিকিৎসা সুবিধার ফলে ইতোমধ্যেই তার করোনা নেগেটিভ এসেছে। এজন্য চিকিৎসকদেরও ধন্যবাদ জানাই।'

	'কিন্তু এরপরও বেগম জিয়াকে বিদেশে নেয়ার জন্য বিএনপির আবেদন-নিবেদনের হেতু বোধগম্য নয়, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে, কারণ তিনি এখানে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছেন' উল্লেখ করেন মন্ত্রী। 

	মন্ত্রী বলেন, করোনা পজিটিভ কোনো রোগীকে অন্য কোনো দেশ নিচ্ছে না এবং নেগেটিভ হবার পরও বেশ কিছুদিন যে নানা শারিরীক সমস্যা থাকে, আমার করোনা হয়েছিল বলে আমি তা জানি, এগুলো স্বাভাবিক।  বেগম জিয়াকে এখন বিদেশে নয়, দেশেই তার সেবা-শুশ্রুষা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সেকারণে বেগম জিয়াকে তাদের (বিএনপির) বিদেশে নিয়ে যাবার আবেদনের উদ্দেশ্য চিকিৎসা নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বলেই আমার মনে হয়।' 

	স্বাধীনতা পরিষদের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার সোহরাব খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো: শাহাদত হোসেন টয়েলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট বলরাম পোদ্দার, এম এ করিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আবদুল গণি ও স্বাধীনতা পরিষদের সভাপতি জিন্নাত আলী খান জিন্নাহ । স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। 

#
আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯২৫ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ২১৯৯
যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে
আইসিইউ শয্যার উদ্বোধন করলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :
	আজ যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ৮ শয্যার আইসিইউ (নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র ) এবং ভেন্টিলেটর সেবার উদ্বোধন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য। 
	নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র উদ্বোধনের পর হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় সভাপতির বক্তব্যে   প্রতিমন্ত্রী  স্বপন ভট্টাচার্য্য  বলেন,  চিকিৎসা সেবা প্রত্যাশীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আইসিইউ সেবা সংযোজনের। যশোরের সর্বস্তরের লোকজন এখানে সেবা নিতে আসে। আইসিইউ না থাকার কারণে করোনা আক্রান্তদের সেবা বিঘ্ন  হচ্ছিল। আশা করি এখন নির্বিঘ্নে সেবা পাবে রোগীরা। এ সময়  হাসপাতালের তরল অক্সিজেন প্লান্টের স্থাপন কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে  সমাপ্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।
	প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা রয়েছে প্রত্যেক জেলায় আইসিইউ স্থাপনের। তারই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক জেলায় উন্নতমানের স্বাস্থসেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
	স্বপন ভট্টাচার্য্য আরো বলেন, চিকিৎসা প্রত্যাশীদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সকল চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। হাসপাতালকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে চিকিৎসা নিতে আসা মানুষ স্বস্তি বোধ করেন। 
	হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা সিভিল সার্জন ডা: শেখ আবু শাহীন,  যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক দিলিপ কুমার রায়, যশোর প্রেস ক্লাবের  সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।
#
আহসান/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০০০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ২১৯৮
চলমান বোরো সংগ্রহে ধান-চাল ক্রয়ে ধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে
                                                                    -- খাদ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :
	খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, চলতি বোরো মৌসুমে সঠিক সময়ে নতুন ফসল ঘরে তুলতে পারলে খাদ্যের সমস্যা হবে না। খাদ্যশস্য সংগ্রহের গতি বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, কৃষক বাঁচলে, দেশ বাঁচবে। তাই খাদ্যশস্য সংগ্রহে ধানকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং কৃষক যেন কোনোভাবেই হয়রানির শিকার না হয়। আজ ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন তিনি। সভায় সভাপতিত্ব করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম।
	ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলার করোনা মোকাবিলা পরিস্থিতি, চলতি বোরো ধান কাটা-মাড়াই, সরকারিভাবে ধান চাল সংগ্রহসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মন্ত্রী। 
	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, সরকার ইতোমধ্যেই ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ৬টি বিভাগের আওতাধীন সকল জেলার স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, মিল মালিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ১৩টি নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষকের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এবারের বোরো সংগ্রহ অভিযানে ৬ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ক্রয় করা হবে। ধান-চাল ক্রয়ে ধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের সময় ওজনের অতিরিক্ত ধান নেয়া যাবে না এবং কোনভাবেই কৃষককে হয়রানি করা যাবে না। খাদ্যশস্য সংগ্রহে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল, রেশনের চাল বা পুরাতন চাল দেয়া যাবে না। যদি কোন মিলার তা দেয়; তবে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনভাবেই সেই চাল গ্রহণ করবে না। যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মিলারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সতর্ক করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি যারা মৌসুমী ব্যবসায়ী, ধান ক্রয় করেন; তাদেরকে ফুড গ্রেন লাইসেন্স নিতে হবে। কী পরিমাণ ধান ক্রয় করলেন এবং কোন মিলে তা সরবরাহ করলেন; সেই চালানের নম্বরসহ একটা প্রতিবেদন প্রতি সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট খাদ্য অফিসে দাখিল করতে নির্দেশ দেন তিনি।
	মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের প্রতিটি দেশের মতো বাংলাদেশও একটা মহামারির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে; করোনা পরবর্তী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পরস্পরের সাথে মিলেমিশে, ভালো আচরণ করার মাধ্যমে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিত্য-নতুন উদ্যোগ নিয়ে চলমান বোরো সংগ্রহ শতভাগ সফল করতে হবে। 
 	ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ও মিল মালিক প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। 
#
মেহেদী/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮৩০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                               		                                     নম্বর : ২১৯৭

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

 ‌         	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ হাজার ৯১৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৩৮৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৭৩ হাজার ৫১৩ জন।

	গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৬ জন-সহ এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৯৩৪ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। 

	করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ১০ হাজার ১৬২ জন।

#

হাবিবুর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭৫৫ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                           		নম্বর : ২১৯৬
বেনাপোল দিয়ে ভারত থেকে আগত বাংলাদেশীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হচ্ছে

খুলনা, ২৬ বৈশাখ (০৯ মে) :
	বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে আগত বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে যশোর জেলায় এক হাজার ১৪০ জন, খুলনায় ৫২১ জন, নড়াইল জেলায় ৯৯ জন, ঝিনাইদহে ১৬৩ জন, সাতক্ষীরায় ৩৩০ জন এবং মাগুরাতে ৫০ জন যাত্রী কোয়ারেন্টাইন্টন সেন্টারে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো: ইসমাইল  হোসেন। আজ খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের অবহিতকরণ সভায় এ তথ্য জানানো হয়।
	বিভাগীয় কমিশনার বলেন, বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে আগত বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বন্দর দিয়ে ২৬ এপ্রিল থেকে আগত যাত্রীদের খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও জেলা সিভিল সার্জনের সহায়তায় কোয়ারেন্টাইনে থাকা নাগরিকদের দেখাশোনা করা হচ্ছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন জেলার এসব কোয়ারেন্টাইন্ট সেন্টারগুলোতে আজ থেকে বিজিবি মোতায়ন করা হবে।
	সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বিভাগীয় কমিশনার জানান, ২৬ এপ্রিল থেকে ৮ মে পর্যন্ত ভারত থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে দুই হাজার ৫৬৪ জন বাংলাদেশী নাগরিক এসেছেন।
	বিভাগীয় কমিশনার বলেন, যাত্রী আনা নেয়া এবং খাবারসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিতকরণে জেলা প্রশাসন সার্বিক সমন্বয় করছে। কোয়ারেন্টাইন্টনে থাকা ব্যক্তিরা সুস্থ আছেন। যাদের করোনা পজেটিভ রয়েছে তাদের সংক্রমণজনিত জটিলতা নেই। তবে সংক্রমিত ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ আলাদা করোনা ইউনিটে রাখা হবে। এসব ব্যক্তিরা সাফল্যের সাথে কোয়ারেন্টাইন্টন সমাপ্ত করার সার্টিফিকেট পাবেন।
	অবহিতকরণ সভায় খুলনা বিভাগের উর্ধ্বতন সাংবাদি কর্মকর্তাগণসহ ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।
#
জিনাত/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মাসুম/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা 
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দুই সচিবের বদলি ও দুইজন নতুন সচিবের পদোন্নতি
ঢাকা, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজমকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে সরকার। 
এছাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (সচিব) জাকিয়া সুলতানাকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সত্যজিৎ কর্মকারকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মশিউর রহমানকে পদোন্নতি দিয়ে ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যানের (সচিব) দায়িত্ব দেয়া প্রদান করা হয়েছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শেখ ইউসুফ হারুন এর এক বছরের অবসর উত্তর ছুটি মঞ্জুর করেছে সরকার।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আজ পৃথক প্রজ্ঞাপনে এসব আদেশ জারী করে।
#
লতিফ/পরীক্ষিৎ/সাহেলা/শাম্মী/আব্বাস/২০২১/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী	                                                                                           		নম্বর : ২১৯৪

রাজশাহীতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেলেন ১০০ জন অসহায় নারী

রাজশাহী, ২৬ বৈশাখ (৯ মে) :

          করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় আজ রাজশাহীতে ক্ষতিগ্রস্ত ১০০ জন অসহায় নারীর মাঝে ত্রাণ ও ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। সকালে রাজশাহী রিভার ভিউ কালেক্টরেট মাঠে রাজশাহী বোয়ালিয়া লেডিস ক্লাব এর উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এ উপহার তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
        ত্রাণ সামগ্রী ও ঈদ উপহার হিসেবে প্রত্যেককে ১ কেজি পোলাওয়ের চাল, ১ লিটার সয়াবিন তেল, ৫০০ গ্রাম সেমাই, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি ছোলার ডাল, ৫০০ গ্রাম গুড়ো দুধ, ১০ কেজি চাল এবং একটি করে শাড়ি  প্রদান করা হয়।
        ত্রাণ বিতরণকালে রাজশাহী বোয়ালিয়া লেডিস ক্লাবের সভাপতি রুনা লায়লা, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার এর সহধর্মিণী ও সহসভাপতি তাহমিনা রহমান শিশির, জেলা প্রশাসকের সহধর্মিণী ও ক্লাবের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।
#
তৌহিদুজ্জামান/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা
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